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িসয়ােমর আয়ােত উে�িখত িফিদয়া এর পিরমাণ কতটুকু?

ি�য় উ�র

এক :

�য ব�ি� রমজান মাস �পেলন িক� িতিন িসয়াম পালেন স�ম নয়- অিতশয় বৃ� হওয়ার কারেণ অথবা এমন অসু� হওয়ার কারেণ

যার আেরাগ� লােভর আশা করা যায় না,তার উপর িসয়াম পালনফরজনয়। িতিন �রাযা ভ� করেবন এবং �িতিদেনর বদেল একজন

িমসকীনেক খাওয়ােবন।

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

اماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ ) قُونَ * أَيَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ يَا أَيُّ
عَ خَيْراً امٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ ةٌ مِنْ أَيَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
.البقرة/183-184 ( فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“�হ মুিমনগণ, �তামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, �যভােব ফরয করা হেয়িছল �তামােদর পূব�বত�ীেদর উপর। যােত �তামরা

তাকওয়া অবল�ন কর। িনিদ�� কেয়ক িদন। তেব �তামােদর মেধ� �য অসু� থাকেব, িকংবা সফের থাকেব, তাহেল অন�ান� িদেন

সংখ�া পূরণ কের �নেব। আর যােদর জন� তা ক�কর হেব, তােদর কত�ব� িফিদয়া তথা একজন দির�েক খাবার �দান করা।

অতএব �য ব�ি� ���ায় অিতির� সৎকাজ করেব, তা তার জন� কল�াণকর হেব। আর িসয়াম পালন �তামােদর জন� কল�াণকর,

যিদ �তামরা জানেত। [সূরা বা�ারাহ, ২: ১৮৩-১৮৪]

ইমাম বুখারী (৪৫০৫) ইবেন আ�াস হেত বণ�না কেরেছন �য িতিন বেলেছন: “এ আয়াতিট মানসুখ (রিহত)নয়,বরং আয়াতিট অিত

বৃ� নর ও নারীর ��ে� �েযাজ�- যারা �রাযা পালেন অ�ম। তারা �িতিদেনর পিরবেত� একজন িমসকীনেক খাওয়ােবন।”

ইবেন �ুদামাহ “আলমুগনী”�ে� (৪/৩৯৬)বেলেছন:

“অিতশয় বৃ� নর ও নারীর জন� �রাযা পালন যিদ কিঠন ও ক�সাধ� হয় তেব তাঁরা �রাযা পালন না কের �িতিদেনর পিরবেত�

একজন িমসকীনেক খাওয়ােবন। তাঁরা যিদ িমসকীন খাওয়ােতও অ�ম হন তেব তােদর উপর �কান িকছুবত�ােব না।

[2 البقرة: 286 ] ( لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساًإِلا وُسْعَهَا)
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“আ�াহ কােরা উপর তার সােধ�র অিতির� �বাঝা চাপান না।”[সূরা বা�ারাহ, ২ :২৮৬]

আর �য �রাগীর আেরাগ� লােভর আশা করা যায় না,�সও �রাযা ভ� করেব এবং �িতিদেনর বদেল একজন িমসকীনেক খাওয়ােব।

কারণ �স �রাগীও বৃ� �লােকর পয�ায়ভু�।”সংি��সার সমা�।

“আলমাওসূআহ আলিফ�িহয়�াহ”(৫/১১৭)�ত বলা হেয়েছ:

“হানাফী,শােফয়ী ও হা�লী মাজহােবর আেলমগণ এ ব�াপাের একমত �পাষণ কেরেছন �য, িফিদয়া তখনই আদায় করা যােব,যখন

কাযা আদায় করেত পারার ব�াপাের িনরাশা �দখা িদেব। এই িনরাশা হেত পাের বাধ�েক�র কারেণ, যার ফেল ব�ি� �রাযা রাখার

স�মতা রােখন না।অথবা এমন �কান �রােগর কারেণ �য �রাগ �থেক আেরাগ� লাভ করা দু�হ। �যেহতু আ�াহ তাআলা বেলেছন:

[2 البقرة: 184 ] ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )

“আর যােদর জন� তা ক�কর হেব, তােদর কত�ব� িফিদয়া তথা একজন দির�েক খাবার �দান করা।”[সূরা বা�ারাহ, ২:১৮৪]এর

অথ� হে�- যােদর জন� িসয়াম পালন ক�সাধ�।”সমা� ।

আর শাইখ ইবেন উছাইমীন “ফাতাওয়া�  িসয়াম” �ে� (পৃঃ ১১১) বেলেছন : “আমােদর জানা উিচত �য �রাগী দুই �কার :

�থম �কার :

এমন �রাগী যার �রাগমুি�র আশা করা যায়।�যমন-সামিয়ক �রাগ যা �থেক আেরাগ� লােভর আশা করা যায়।এ ��ণীর �রাগীর �কুম

হল �যমনিট আ�াহ তাআলা বেলেছন :

امٍ أُخَرَ) نْ أَيَّ ةٌ مِّ رِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّ (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

“তেব �তামােদর মেধ� �য অসু� হেব, িকংবা সফের থাকেব, তাহেল অন� িদেন সংখ�া পূরণ কের �নেব।”[সূরা বা�ারাহ, ২:১৮৪]

এ ��ণীর �রাগী সু�তার জন� অেপ�া করেব। এরপর �রাযা পালন করেব।যিদ এমন হয় �য তার �রাগ �থেকই যায় এবং সু� না

হেয় �স মারা যায়, তেব তার উপর �কান িকছু বত�ােব না।কারণ আ�া�  তাআলা তার উপর অন� িদন�েলােত �রাযার কাযা আদায়

করা ফরজ কেরিছেলন। িক� �স সুেযাগ পাওয়ার আেগই �স মারা �গেছ।এে�ে� �স ঐ ব�ি�র ন�ায় �য ব�ি� রমজান আসার

আেগই শা‘বান মােস মারা �গল,তার প� �থেক কাযা আদায় করেত হেব না।

ি�তীয় �কার :

এমন �রাগী যার �রাগ �ায়ী।�যমন-ক�া�ােরর �রাগ (আমরা আ�াহর কােছ আ�য় চাই), িকডিন �রাগ, ডায়ােবিটকস বা এ ধরেণর

�ায়ী �রাগ যা �থেক �রাগীর আেরাগ� লাভ আশা করা যায় না। এ ��ণীর �রাগী রমজান মােস িসয়াম পালন বজ�ন করেত পারেব

এবং �িতিদেনর �রাযার বদেল একজন িমসকীন খাওয়ােনা তার উপর আবশ�ক হেব। িঠক �যমন অিতশয় বৃ� ও বৃ�া যারা িসয়াম
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পালেন স�ম নয় তারা কের থােকন- �রাযা না �রেখ �িতিদেনর বদেল একজন িমসকীন খাওয়ান।এর সপে� কুরআেনর দলীল

হে�- আ�াহ তা‘আলার বাণী:

(وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

“আর যােদর জন� তা ক�কর হেব, তােদর কত�ব� িফিদয়া তথা একজন দির�েক খাবার �দান করা।”[২ আল-বা�ারাহ :

১৮৪]উ�ৃিতর সমাি�

দুই :

ই�‘আম বা খাওয়ােনার প�িত হল �েত�ক িমসকীনেক অেধ�ক �া‘(�ায় ১.৫ িকেলা�াম) খাবার �যমন-চাল বা অন�িকছু �দান করা।

অথবা খাবার বািনেয় িমসকীনেদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ােনা।

ইমাম বুখারী বেলেছন :

“আর �য বেয়াবৃ� ব�ি� �রাযা পালেন স�ম নন িতিন িমসকীন খাওয়ােবন। �যমন আনাস (রাঃ) বৃ� হওয়ার পর একবছর িক

দুইবছর �িতিদেনর পিরবেত� একজন িমসকীনেক �িট ও �গাশত খাইেয়েছন; িনেজ িসয়াম পালন কেরনিন।” উ�ৃিত সমা�।

শাইখ ইবেন বাযেক একজন অিতশয় বৃ�া স�েক� িজে�স করা হেয়িছল (িযিন �রাযা পালেন স�ম নন) িতিন কী করেবন?

িতিন উ�ের বেলন:

“তাঁেক �িতিদেনর বদেল একজন িমসকীনেকঅধ� �া‘ �ানীয় খাবারখাওয়ােত হেব।�যমন-�খজুর, চাল বা অন� �কান খাদ��ব�।ওজন

িহেসেব এর পিরমাণ হল �ায়েদড় (১.৫)িকেলা�াম।নবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর একদল সাহাবী এই মেম�ফেতায়া

িদেয়েছন,যাঁেদরমােঝইবেনআ�াস (রাঃওআেছন।আরযিদিতিনহতদির�হনঅথ�াৎ িমসকীন খাওয়ােতস�মনা হন,তেবতারউপর

অন�িকছুবত�ােবনা।উে�িখতএইকাফফারা একজনিমসকীনেকও �দওয়া �যেত পাের,একািধক িমসকীনেকেদওয়ােযেতপাের।

মােসর��েতও �দয়া �যেত পাের, মাঝখােনও �দয়া �যেত পাের, �শেষও �দয়া �যেত পাের।আরআ�াহইতাওিফকদাতা।”সমা�

[মাজমূ‘ফাতাওয়া ইবেন বায (িবন বােযর ফেতায়া সংকলন), পৃ�া-১৫/২০৩]

শাইখ ইবেন ‘উছাইমীন ফাতাওয়া�  িসয়াম (পৃঃ-১১১)এ বেলেছন :“তাই �ায়ী �রােগ আ�া� �রাগী, অিতশয় বৃ� ও বৃ�ােদর মেধ�

যারা �রাযা পালেন অ�ম তােদর উপর �িতিদেনর �রাযার পিরবেত� একজন িমসকীন খাওয়ােনা ওয়ািজব।�সটা খাদ� দান করার

মাধ�েম �হাক অথবা রমজান মােসর িদেনর সমান সংখ�ক িমসকীনেক দাওয়াত কেরখাওয়ােনারমাধ�েমেহাক। িঠক �যমনিট আনাস

িবন মােলক (রাঃ) বৃ� হওয়ার পর করেতন। িতিন ৩০ জন িমসকীনেক একে� দাওয়াত কের খাওয়ােতন। এেত তার একমােসর

�রাযার কাফফারা হেয় �যত। ”
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ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটেক (১১/১৬৪) একবার িজে�স করা হেয়িছল রমজােনর �রাযা রাখেত অ�ম ব�ি�র প� �থেক

িমসকীন খাওয়ােনার ব�াপাের। �যমন-বাধ�েক�র কারেণ অ�ম বৃ� ও বৃ�া এবং সু�তার আশা �নই এমন �রাগী।

তাঁরা উ�ের বেলন :

“বাধ�েক�র কারেণ �য ব�ি� রমজােনর �রাযা পালেন অ�ম �যমন-অশীিতপর বৃ� ও বৃ�া অথবা �রাযা পালন যার জন� খুবই

ক�সাধ� তার জন� �রাযানা-রাখার ব�াপাের ছাড় (�রাখসত) আেছ। তার জন� �িতিদেনর পিরবেত� একজন িমসকীন খাওয়ােনা

ওয়ািজব। খােদ�র পিরমাণ হেব- অধ� �া গম,�খজুর,চাল বা এ জাতীয় অন� �কান খাবার। �য খাবার িতিনিনজ পিরবারেক খাদ�

িহেসেব খাইেয় থােকন।একই িবধান �েযাজ� এমনঅসু� ব�ি�র ��ে�ও, িযিন �রাযা পালেন অ�ম বা �রাযা পালন করা তার জন�

অত�� ক�সাধ� এবং তার �রাগমুি�র �কান আশা �নই।”এর দলীল হেলা আ�াহ তা‘আলারবাণী:

[ 2 البقرة : 286] ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)

“আ�াহ কারও উপর তার সােধ�র অিতির� �বাঝা চাপান না।”[সূরা বা�ারাহ, ২:২৮৬]এবং আরও এেসেছ :

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ) [22 الحج : 78] ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

“আর িতিন �ীেনর ব�াপাের �তামােদর উপরেকান কািঠন� রােখনিন।”[সূরা হা�, ২২: ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

[2 البقرة : 184] ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )

“আর যােদর জন� তা ক�কর হেব, তােদর কত�ব� িফিদয়া তথা একজন দির�েক খাবার �দান করা।”[সূরা বা�ারাহ, ২ :১৮৪]

উ�ৃিত সমা�।

আ�াহই সবেচেয় ভােলা জােনন।
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